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তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪২২১
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়লাভ করায়
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদ্বয়ের অভিনন্দন
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে জয়লাভ করায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন সাবেক আইসিসি সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল। আজ পৃথক অভিনন্দন বার্তায় তাঁরা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সকল  খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, কোচসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান।

অভিনন্দন বার্তায় মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীবর্গ বলেন, অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ এর ক্রান্তিকালের মধ্যেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ধারাবাহিক এ পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে দেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের। আজ মিরপুরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ বাংলাদেশ সহজেই ৭ উইকেটে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ক্রিকেটাররা নিউজিল্যান্ডকে ৬০ রানে অলআউট করে ৩০ বল হাতে রেখে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে সহজ জয়ে সিরিজে শুভ সূচনা করেছে। আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই অসাধারণ নৈপুণ্য অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা ব্যক্ত করেন। 

#

তৌহিদুল/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২০০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৪২২০
আমিনুর রহমান চৌধুরী টিকুর মৃত্যুতে রেলপথ মন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  

           ডেপুটি অ্যার্টনি জেনারেল অ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান চৌধুরী টিকুর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন।
          শোকবার্তায় মন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 

        আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, তাঁর মৃত্যুতে আইন অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো এবং দেশ একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীকে হারালো।
#

শরীফুল/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৩০ঘণ্টা
 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৪২১৯
চাল আমদানিতে এলসি খোলার সময় বাড়ল
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


 বেসরকারিভাবে চাল আমদানির জন্য বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট-এলসি) খোলার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে আজ খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বেসরকারিভাবে আমদানির জন্য বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল আমদানির জন্য এলসি খোলার সময়সীমা চাল আমদানির স্বার্থে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এলসি খোলার ক্ষেত্রে ৭ সেপ্টেম্বরের পর আর সময় বাড়ানো হবে না ।

চাল আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এলসি সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য (পোর্ট অভ্ এন্ট্রিসহ) তাৎক্ষণিকভাবে ইমেইলে (sasep@mofood.gov.bd) জানাতে হবে।
#

কামাল/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪২১৮
 

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
 

ঢাকা, ১৬ ভাদ্র (৩১ আগস্ট) : 
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩০ হাজার ২৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৬২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ 
৩ হাজার ৬৮০ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৯ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ২৭৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৯৮৪ জন।

 

#

ফেরদৌস/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০:১৩ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৪২১৭
চট্টগ্রামে এফডিসি’র শাখার জন্য জমি দিলো বিটিভি
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-বিএফডিসি’র চট্টগ্রাম শাখা স্থাপনের জন্য ১ একর জমি ব্যবহারিক ভিত্তিতে তাদের কাছে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ। আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিটিভি’র মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন এবং বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন এ বিষয়ক দলিলে স্বাক্ষর করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন। 


বিটিভি চট্টগ্রামের ১০ একরের মধ্যে ১ একর জমি এফডিসিকে ব্যবহারিক কাজে দেবার জন্য বিটিভিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান বলেন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রামে এফডিসির একটি স্থাপনা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য আনন্দ ও উৎসাহের। চলচ্চিত্রের শ্যুটিং স্পট এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা এবং নান্দনিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন মন্ত্রী। 


আর এই জমি হস্তান্তরের উদ্দেশ্য সফল করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান।
#

আকরাম/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                       নম্বর : ৪২১৬ 

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ এর জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 


জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট প্রযোজকদের কাছ থেকে চলচ্চিত্র জমাদানের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ড থেকে এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ এর জন্য চলচ্চিত্রের আবেদনপত্র ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ রোববার বিকেল ৫টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। 


অংশগ্রহণকারী প্রযোজকগণকে তাঁদের নিজ নিজ চলচ্চিত্রের একটি উন্নতমানের সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ এবং নির্ধারিত ছকে প্রযোজক, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ জীবন বৃত্তান্ত (বাংলায়), চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ, গানের কথা ইত্যাদি প্রতিটির ১৫ (পনেরো) সেট ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ও সদস্য-সচিব, জুরি বোর্ড, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০, তথ্য ভবন (লেভেল ১৩ ও ১৪), ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।

পুরস্কারের ক্ষেত্রসমূহ: আজীবন সম্মাননা; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র; শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী খল চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী; শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার; শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক; শ্রেষ্ঠ গায়ক; শ্রেষ্ঠ গায়িকা; শ্রেষ্ঠ গীতিকার; শ্রেষ্ঠ সুরকার; শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার; শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক; শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক; শ্রেষ্ঠ পোশাক ও  সাজ-সজ্জা এবং শ্রেষ্ঠ মেক-আপম্যান।


আবেদনপত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলি হলো : কেবল বাংলাদেশি নাগরিকগণ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন; আজীবন সম্মাননা পুরস্কারের জন্য জীবিত ব্যক্তিদেরকে বিবেচনা করা হবে; যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। তবে যৌথ প্রযোজনা চলচ্চিত্রের বিদেশি শিল্পী এবং কলা-কুশলীগণ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না; জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিবেচনাযোগ্য চলচ্চিত্রকে অবশ্যই বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সেন্সর সনদপত্র প্রাপ্ত এবং বিবেচ্য বছরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত হতে হবে। স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তবে তা ২০২০ সালে সেন্সর সনদপত্র প্রাপ্ত হতে হবে; পুরস্কারযোগ্য প্রতিটি শাখায় গুণগত ও শৈল্পিক মানে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হবে; দেশীয় প্রেক্ষাপট, পরিচালকের মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বহনকারী চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে; জুরি বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রতিটি নৃত্যের জন্য পৃথকভাবে নৃত্য পরিচালকের নাম উল্লেখ করতে হবে। একইভাবে প্রতিটি গানের (পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন) জন্য পৃথকভাবে গায়ক, গায়িকা, গীতিকার এবং সুরকারের নাম উল্লেখ করতে হবে; কাহিনীর ক্ষেত্রে দেশি বা বিদেশি লেখক-প্রকাশক এর অনুমতি (কপিরাইট) নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে; বিদেশি চলচ্চিত্রের কপিরাইট নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র এবং রিমেক (Remake) চলচ্চিত্রের কাহিনী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য বিবেচিত  হবে না;  জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য অংশগ্রহণকারী কোনো চলচ্চিত্রে সেন্সরবিহীন কোনো দৃশ্য সংযোজন এবং সেন্সরকৃত কোনো অংশ বিয়োজন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে চলচ্চিত্রটি পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না; সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রধান প্রধান দৃশ্য ও সংলাপ সংবলিত বিষয়বস্তুর ওপর ৫ মিনিটের (কম-বেশি) ১টি সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য জমাকৃত চলচ্চিত্রটির সাথে জমা দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজক কর্তৃক যে সকল শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে তাদের নাম চলচ্চিত্রের টাইটেলে উল্লেখ থাকতে হবে।
চলমান পাতা-২
পাতা-২


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রযোজকদেরকে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফরম ও ছক বিনামূল্যে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনের ফরম সেন্সর বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bfcb.gov.bd থেকে ডাউনলোড করেও ব্যবহার করা যাবে। প্রত্যেক আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রের যথাযথ মানসম্পন্ন সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে। কোনো সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ মানসম্মত না হলে তা বিবেচনা না করার ক্ষমতা জুরি বোর্ড সংরক্ষণ করে। প্রতিটি চলচ্চিত্রের জন্য পৃথকভাবে আবেদনপত্র ও সিডি, ডিভিডি ও পেনড্রাইভ জমা দিতে হবে। পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিত শিল্পী, কলাকুশলী, ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত (বাংলা), জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনের সাথে অবশ্যই জমা দিতে হবে। যাদের অনুকূলে জীবন বৃত্তান্ত (বাংলা) ও জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দেওয়া হবে না তাদের আবেদন জুরি বোর্ড কর্তৃক বিবেচিত হবে না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। 
#
জসীম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯:০৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪২১৫
সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে
                                                                ---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
 ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 

 

সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ।
 

আজ ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা: সুনীল অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০৪১ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা জানান। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এ সেমিনার আয়োজন করে।
 

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেস্ট ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমুদ্র দেশের সুনীল অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সম্ভার। সমুদ্রে থাকা জলজ সম্পদ তথা প্রচলিত বা অপ্রচলিত মাছ, সীউইড সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারলে এগুলো বহির্বিশ্বে রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে বড় যোগান হবে। সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হলে প্রচলিত মৎস্য, অপ্রচলিত মৎস্য এবং সীউইডকে পরিচর্যা করে এ ক্ষেত্রকে উপযুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে। সামুদ্রিক এ মৎস্যসম্পদ দেশের খাদ্য ও পুষ্টির যোগানের পাশাপাশি রপ্তানির মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।
 

রেজাউল করিম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তীতে দূরদৃষ্টি দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ। একসময় নানা কারণে দেশে মাছের সংকট দেখা দিয়েছিল। সে জায়গা থেকে গবেষণা ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ৩১ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মাছ সরকার ফিরিয়ে এনেছে। সরকারের সঠিক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপনার কারণে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
 

মন্ত্রী আরো যোগ করেন, সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ আহরণে সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় মাছ অহরণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইলিশ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চলসহ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্থান উপযোগী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। মৎস্য খাতে রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।
#
ইফতেখার/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০:০৫ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪২১৪
বিএনপিকে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাদেরকে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ মিলনায়তনে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ-ক্যাব এর অনলাইন পোর্টাল ক্যাবনিউজবিডিডটকম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বিএনপি’র প্রতি এ আহ্বান জানান। 


ক্যাব সভাপতি মিজান মালিকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আরিফের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানী, ক্যাবের প্রধান উপদেষ্টা শংকর কুমার দে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, খায়রুজ্জামান কামাল ও মোতাহার হোসেন প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভায় বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে বিএনপি এতদিন ধরে যে যুদ্ধাপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া, জঙ্গি-সন্ত্রাসী, পেট্রোল বোমার রাজনীতি করে আসছিল, সেই অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে আসবে। তাহলে দেশ এবং রাজনীতি উপকৃত হবে।’ 


এর আগে বক্তৃতায় ড. হাছান বলেন, ‘অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিকতার বিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজে অনেক অনেক অপরাধের বিচার হয় আবার বহু অপরাধ ঢাকা পড়ে যায়। বিশেষ করে বিত্তশালী-ক্ষমতাশালীদের অপরাধ অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়। আমি মনে করি সেই অপরাধগুলোকে জনসম্মুখে তুলে আনার ক্ষেত্রে ক্রাইম বিটের সাংবাদিকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র ফৌজদারি নয়, অর্থনৈতিক অপরাধও প্রকাশ হওয়া উচিত। পাশাপাশি সমাজের ভাষাহীন মানুষের বেদনা প্রকাশের দায়িত্বও সাংবাদিকদের ওপর বর্তায়।’ 


সভায় সাংবাদিকদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, অনলাইন পত্রিকা এবং আইপি টিভি এখন যুগের বাস্তবতা। অনলাইন পত্রিকা থাকবে, আইপি টিভিও থাকবে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পোর্টালের প্রয়োজন নেই। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, এ আইন বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য। যখন ডিজিটাল বিষয়টা ছিল না তখন এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল না, এখন ডিজিটাল যুগে এ ধরণের আইনের প্রয়োজন এবং প্রায় সব দেশে এ ধরনের আইন রয়েছে। তবে এ আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 


অন্যান্য দেশের মতো দাপ্তরিক গোপনীয়তার আইন এখানেও কার্যকর আছে কিন্তু পাশাপাশি আমাদের সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে, তথ্য কমিশন গঠন করেছে, বলেন ড. হাছান। ২০১৪ সালে কমিশন গঠন হওয়ার পর ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১ লাখ ১৯ হাজার ৮শ’ ৩১টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, জানান তিনি।
#

আকরাম/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯১৫ঘণ্টা
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ঢাকা বিভাগে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 


করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে  মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।


নরসিংদী  জেলায় ত্রাণ হিসেবে  নগদ ১৭ লাখ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা এবং ২ লাখ ১২ হাজার ৫০০ দশমিক ৮৪০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। ভিজিএফ কার্ডের ১ হাজার ৩৭৬ দশমিক ৫৯০ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ১১৭টি পরিবার ও ৫ হাজার ৫৮৫ জনকে ত্রাণ বিতরণ করা  হয়।


গোপালগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে নগদ ১ লাখ টাকা এবং ২৮৯ দশমিক ৮৪০ মে. টন বিতরণ করা হয়। ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৮৯৩ দশমিক ৬৩ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়। ৩৩৩ কলের মাধ্যমে
১ হাজার ৮৬০ টি পরিবার ও  হাজার ৮ হাজার ৩৭০ জনকে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।


শরীয়তপুর জেলায় ১৬০ টি পরিবার মধ্যে  ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।  


মুন্সিগঞ্জ  জেলায়  ত্রাণ হিসেবে নগদ ৮ লাখ টাকা এবং ১২১ মে.টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬২৩ দশমিক ১৫০মে. টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৫৮টি পরিবার এবং ২৩২ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।


ফরিদপুর জেলায় ৩ টন চাল বিতরণ করা হয়। 


সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।
#
আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯:১২ ঘণ্টা  
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স্থানীয়  সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে

                                                               ---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 

 

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালী করে সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

আজ অনলাইনে আয়োজিত কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার- ইএএলজি প্রকল্পের আওতায় করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা সারাবিশ্বে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে যত বেশি শক্তিশালী করা যাবে ততো বেশি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আর এ জন্য দরকার জনগণের অংশগ্রহণ।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ যখন জানবে সমাজ হতে অন্যায়-অবিচার নির্মূল করে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিরা কাজ করছে তখনই জনপ্রতিনিধির প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস জন্মাবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের জন্য শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক-শ্রমিক, মৎস্য চাষি  অথবা অন্য যে কোন পেশার মানুষ হোক না কেন সকলকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কাউকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই ।

মন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্টসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণ অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। শুধু শহরে নয় প্রত্যন্ত গ্রামকেও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অনুমতি দেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ দায়িত্ব পালনে জনপ্রতিনিধিদেরকে দায়িত্বশীল হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ এসে মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হন এবং আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তি হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি, প্রকল্পভুক্ত নয়টি জেলার জেলা প্রশাসক, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি), ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটর এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সভায় অংশ নেন।

এসময়, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে নগদ অর্থ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হাত ধোয়ার জন্য পানির কল, সাবান, কাপড়ের মাস্ক ও সার্জিক্যাল মাস্ক বিতরণ করা হয়।
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শেখ হাসিনার মানবিক সহায়তা সারা বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত
                                            -- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
গাজীপুর, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে  বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল এবং প্রধানমন্ত্রী  শেখ হাসিনা বিশ্বের অন্যতম নেতা। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসহ করোনাকালে অসহায়, গরিব-দুস্থ, খেটে খাওয়া ও কর্মহীন মানুষকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে খাদ্য ও নগদ অর্থসহ মানবিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তা সারা বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 


আজ জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাজীপুরের উদ্যোগে গাজীপুর জেলার ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, জন্মগত হৃদরোগী ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ও বিভিন্ন মসজিদ-মাদ্রাসায় অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিসসহ সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ২১৪ জন রোগীদের মাঝে জনপ্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ১ কোটি ৭ লাখ টাকা, ১৩৮টি মসজিদ-মাদ্রাসায় ১ কোটি ৪ লাখ টাকার অনুদান প্রদান এবং সমাজ কল্যাণ পরিষদ হতে ৮১টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যে পঁচিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকার  চেক বিতরণ করা হয়। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সঙ্গে সঙ্গে আরও ২৫টির বেশি মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বয়স্কভাতার আওতায় ৫০ লাখ,  বিধবাভাতার আওতায় ২১ লাখ ও প্রতিবন্ধীভাতার আওতায় ১৮ লাখ উপকারভোগী সুফল পাচ্ছেন যা বিশ্বে এক অনন্য নজির।  এছাড়া সরকারের  অন্যান্য মানবিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  


গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ পরিচালক এস এম আনোয়ারুল করিম।
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Foreign Minister urges for continuation of LDC-specific

international support measures for the graduating countries


Geneva, 1 September :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen urged for continuation of LDC-specific flexibilities and exemptions available under the WTO rules and provisions for the LDCs after graduation during his meeting yesterday with the Director General of the World Trade Organization (WTO), Ms. Ngozi Okonjo-Iweala at her office in Geneva. 


At the meeting, Dr. Momen highlighted Bangladesh’s impressive development trajectory under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina that has enabled the country to be eligible for graduation from the LDC category in 2026. While conveying satisfaction for the TRIPS Council’s recent decision to allow the LDCs with exemption period until 1 July 2034 under TRIPS Article 66.1, Foreign Minister expressed concerns for possible negative impacts on the development momentum of the graduated countries if they lose the international support measures (ISMs). Referring to LDC group’s submission in the WTO for extension of LDC-specific ISMs, Dr. Momen expressed hope for a favourable decision in the upcoming 12th Ministerial Conference to be held on November in Geneva.
 

Foreign Minister also held meetings with Michelle Bachelet Jeria, United Nations High Commissioner for Human Rights and Guy Ryder, Director General of ILO at their offices during the day.


During his meeting with the UN High Commissioner for the Human Rights, Dr. Momen stressed on the international community’s responsibility towards establishing and supporting accountability and justice for the massive human rights violations perpetrated against Rohingyas in Myanmar. He further reiterated Bangladesh’s strong commitment to promoting the safe, dignified and voluntary return of the Rohingya in a conducive environment in Myanmar and conveyed Bangladesh’s readiness to work with Myanmar, UNCHR, OHCHR and other concerned parties to bring about sustainable and durable solution. 


Foreign Minister Momen highlighted the incremental progresses that Bangladesh has made in the RMG sector during his meeting with Guy Ryder, the Director General of ILO which was duly recognized and appreciated by the DG. Terming Prime Minister Sheikh Hasina as the 'Friend of Workers', Dr. Momen emphasized on the initiatives taken by the government of Bangladesh during the pandemic for the welfare and protection of the RMG sector workers. He further added that no garment factory worker was terminated from service during Covid-19 pandemic, thanks to different stimulus packages and initiatives of the Government of Bangladesh. 


Dr. Momen is on a 3-day visit in Geneva to participate in the Asia-Pacific Regional Review Meeting of the LDCs, convened jointly by the Government of Bangladesh, UN-OHRLLS and UN-ESCAP at the UN Headquarters in Geneva in preparation for the Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (UNLDC-5).
#
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খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে 

                                                                        ---কৃষিমন্ত্রী
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 

২০৫০ সালে সম্ভাব্য ২০ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, দেশে একদিকে আবাদি জমি কমছে, বিপরীতে বাড়ছে জনসংখ্যা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। এই ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চালের উৎপাদনশীলতা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে কাজ চলছে।
আজ রাজধানীর হোটেলে সোনারগাঁওয়ে ‘বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ-ডিআরপি’ শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন ও মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করে।
মন্ত্রী বলেন, ২০৫০ সালে মানুষের আয় আরো বাড়বে, ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। খাবারের ভোগ ও চাহিদা বাড়বে। এ অবস্থায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি ফলন ব্যবধান কমানোর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য ধানের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের বিষয়েও জোর দেয়া হচ্ছে।
উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে ব্রি প্রণীত ডিআরপি কৌশলপত্রটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক আরো বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীরা কার্যকর, কাঠামোগত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ডিআরপির মতো এ রকম কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে আগে বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা বিদেশি সংস্থার সহযোগিতা লাগতো। এতে ব্যয়ও হতো অনেক। অথচ এটি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে যা একটি বড় সাফল্য।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, ডিআরপিতে চালের  উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হয়েছে- তা স্বপ্ন নয় বরং অর্জনযোগ্য ও বাস্তবসম্মত। দেশের অস্তিত্বের জন্য, মানুষের জন্য এটি অপরিহার্য। উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে।  
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কুষ্টিয়ায় অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


 কোভিড-১৯ এর চলমান সংক্রমণের মধ্যেও কুষ্টিয়া জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এ কর্মসূচির আওতায় ২শত ৫৫টি উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে নগদ ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৫ টাকা, ৩ শত উপকারভোগী পরিবারের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৩ মেট্রিক টন চাল এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে ফোন করার পর ৮১টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। 
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মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের বীরত্বগাঁথা 'অপারেশন জ্যাকপট' গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন                                       

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের বীরত্বগাঁথা 'অপারেশন জ্যাকপট' গ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।  


মন্ত্রী আরো বলেন, নৌযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপারেশন ছিল ১৯৭১ সালের ‘অপারেশন জ্যাকপট’। এতে আকাশবাণীর গানের সংকেতের মাধ্যমে বিভিন্ন বন্দরে একযোগে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানিবাহিনীর ২৬টি জলযান মাইনের আঘাতে ডুবিয়ে দেয় বাংলার নৌ-কমান্ডোরা। এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হবে। 


মন্ত্রী বলেন, বিএনপি জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে। ব্যক্তি জিয়ার সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, তবে চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়ার লাশ নেই অথচ সেখানে শ্রদ্ধা জানানো হবে, ইতিহাসের এমন বিকৃতি হতে দেয়া যায় না। জিয়াউর রহমানের লাশ কবরে থাকলে ডিএনএ টেস্ট করে প্রমাণ করতে বিএনপি'র প্রতি আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান সাধারণ কোন নাগরিক ছিলেন না, তিনি যেভাবেই হোক রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কাজেই তার সেসময়ের কোন ছবি থাকবে না, এটা হতে পারে না। সংসদ ভবনের আশপাশ থেকে জিয়ার তথাকথিত মাজারসহ মূল নকশা বহির্ভূত সকল স্থাপনা সরিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে সংসদ ভবনকে মূল নকশায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি। । 


মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়া নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের প্রশ্ন তোলা নিয়ে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে  বিএনপির স্থায়ী কমিটির প্রভাবশালী সদস্য নজরুল ইসলাম খান (যিনি '৭১ সালে ১৯ মার্চে গাজীপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আহবায়ক ছিলেন)  এবং গাজীপুরের বিএনপি নেতাদের কাছ থেকেই জেনে নিতে মির্জা ফখরুলকে পরামর্শ দেন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী। পাশাপাশি মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং তার পরিবারের মুক্তিযুদ্ধের সময় কি ভূমিকা ছিল তা খতিয়ে দেখতেও মন্ত্রী সাংবাদিকদের পরামর্শ দেন। 


এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, 'অপারেশন জ্যাকপট’ গ্রন্থের লেখক মোঃ শাহজাহান কবির বীর প্রতীকসহ নৌ-কমান্ডো বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 
#
মারুফ/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১৬২০  ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪২০৬ 

স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ 
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) :  


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক প্রথম মেধা তালিকা আজ বিকাল ৪টায় প্রকাশ করা হবে। এ ফলাফল এসএমএস ((nu<space>roll টাইপ করে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে) এর মাধ্যমে  বিকাল ৪টা থেকে পাওয়া যাবে। ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে (www.nu.ac.bd/admissions) রাত ৯টা থেকে পাওয়া যাবে।   

উল্লেখ্য, ১ম মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের কোনো শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যই ৮ সেপ্টেম্বর মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বাতিল করে চূড়ান্ত ভর্তি ফরম উত্তোলন করতে হবে।  
#
ফয়জুল/অনসূয়া/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪২০৫

আগামী মাসের মধ্যেই পর্যটন করপোরেশনের হোটেল-মোটেল রিজার্ভেশন সেবায় মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে

                                                                                                                    - পর্যটন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 


বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, পর্যটন করপোরেশন হোটেল-মোটেল রিজার্ভেশনের সেবা ওয়েবসাইটের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও চালু করা হবে। আগামী এক মাসের মধ্যেই গ্রাহকগণ অ্যাপ ব্যবহার করে এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।


আজ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হোটেল-মোটেল অনলাইন বুকিং সম্পর্কিত সেবা চালুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন পরিচালন ও সেবা প্রদানের আঙ্গিকে নানা পরিবর্তন এসেছে, চাহিদার প্রেক্ষিতে এর সেবা আধুনিকায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আজ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর হোটেল-মোটেল সমূহের অনলাইন বুকিং সিস্টেম উদ্বোধন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, পর্যটকবান্ধব এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে পর্যটকগণ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হোটেল-মোটেল সমূহের রুম বুকিং প্রদান এবং ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন। সফটওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে পর্যটন করপোরেশনের অভ্যন্তরীন ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে এবং একই সাথে এর প্রতিটি হোটেল-মোটেলের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় সঠিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হবে। গ্রাহকদের ফিডব্যাক দেয়ার সুযোগ থাকবে বিধায় সেবা সম্পর্কিত আপত্তি নিরসনের সুযোগ পাওয়া যাবে।


মাহবুব আলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে জাতির পিতার হাতে গড়া বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অবকাঠামোগত এবং পরিচালন উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ঢাকার শেরেবাংলা নগরে নিজস্ব মালিকানাধীন অত্যাধুনিক পর্যটন ভবন পেয়েছে।  ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত হোটেল অবকাশ এবং ন্যাশনাল হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের সংস্কার কার্যক্রম প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়াও চট্টগ্রামের পারকি, বাগেরহাট, গাজীপুরের শালনা, সিরাজগঞ্জের কাজীপুর, সিলেটের লালাখাল, কুমিল্লা, নাটোর, নেত্রকোনার বিজয়পুর, শেরপুরের গজনী ও নারায়ণগঞ্জের বারদিতে  পর্যটন সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধীনে হোটেল-মোটেল ও রেস্তোরাঁ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।


বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ হান্নান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। এছাড়াও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

তানভীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ৪২০৪

বঙ্গবন্ধু ছিলেন হাজার বছরের বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক

                                      - ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 

 


ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কেবল বাংলা ও বাঙালির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সোনার বাংলা গড়ার দর্শনের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়ন করছেন। একদিকে বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং জ্ঞান, মেধা ও সৃজনশীলতা নির্ভর সোনার বাংলা গড়ার সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করেন, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষন-বঞ্চনাহীন একটি সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে গেছেন। তিনি ছিলেন হাজার বছরের বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক।


মন্ত্রী গতকাল জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


মন্ত্রী বলেন,  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন বছর সাত মাস তাঁর শাসনকাল ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান। তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, ভূমি ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে তাঁর গৃহীত কর্মসূচিগুলো ছিলো আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও জাতীয় প্রবৃদ্ধি শতকরা সাত ভাগে তিনি উন্নীত করে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার যাত্রা  শুরু করেছিলেন। 


বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক যুগে যুগে আসেন না উল্লেখ করেন মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি হিসেবে টিএন্ডটি বোর্ড গঠন, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, আইটিইউ, ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন, এমনকি খুলনার ক্যাবল শিল্প প্রতিষ্ঠা বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই হয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও মাত্র সাড়ে তিন বছরে যেসব বড় কাজ তিনি করেছেন আজকের বাংলাদেশ সেসবের ওপর ভর করেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। 


মন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের ৮টি স্মারক ডাকটেকেট প্রকাশসহ ডাক বিভাগের গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, মুক্তিযুদ্ধে দুইশতাধিক ডাক কর্মচারী শহিদ হয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার ডাক বিভাগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং সেজন্য একে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এজন্য ডাক কর্মচারীদেরকে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের আহ্বান জানান তিনি।


বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন হাওলাদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সংসদ সদস্য আবদুস সোবহান, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সিরাজ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের মহাসচিব খলিলুর রহমান ভূঞা বক্তৃতা করেন।
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Virtually meeting on Digital Archiving and creating 

Digital Service Design Lab held in MoFA

Dhaka, 1 September :  

Foreign Secretary Masud Bin Momen co-chaired a meeting of the Foreign Ministry and its 78 missions abroad on Digital archiving and Digital Service Design Lab scopes of the Ministry of Foreign Affairs and Senior Secretary of ICT Division N M Zeaul Alam connected in the meeting. 


The meeting commenced with the Foreign Secretary paying rich tribute to the architect of independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and all the members of Bangabandhu family who were assassinated on 15 August 1975. He also noted the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina for turning the dream of Digital Bangladesh into reality and Prime Minister's Adviser on ICT Sajeeb Wazed for leading from the front as the driving force behind the design of today's Digital Bangladesh.


Foreign Secretary mentioned that, in the era of the Fourth Industrial Revolution, there is no alternative to becoming self-sufficient in information technology. He highlighted recalibrating and redesigning the existing institutional structure to extend the services to the doorsteps of the people. Artificial intelligence, Blockchain and other modern technologies need to be gradually introduced for the greater welfare of the people and reaping the benefits of Digital Bangladesh, the Foreign Secretary added. The Ministry of Foreign Affairs provides an average of more than 7 (seven) lacs consular services annually. If these services are moved to digital platforms, common people will benefit greatly as they will be able to receive services from any corner of the world in the shortest possible time. The criteria of TCV, i.e., Time, Cost and Visit would be greatly optimised if simple yet profound technologies are deployed.


Congratulating the Ministry of Foreign Affairs for using the home-grown “Boithok” app as the first Government office, a2i Project Director, Dr. Md Abdul Mannan, PAA has assured full support and individual care for the Ministry's initiatives. The DSDL team presented on the scopes of Digital Service Design Lab (DSDL) in the context of MoFA and shared the experiences with other Government offices and the probable areas of cooperation. Bangladesh envoys joining the meeting exchanged their views on the topic. They emphasized on getting the services to the doorsteps of the people.


Senior Secretary of the ICT Division N M Zeaul Alam expressed his satisfaction and noted that the Ministry of Foreign Affairs has already gained the necessary momentum for digitization over the last couple of months and that now is the right time to implement the shifts. He praised the Ministry of Foreign Affairs for volunteering to implement the Government’s Digital Agenda, saying that the Foreign Office was the first to show interest in using the home-grown "Boithok" app. Secretary (West and ICT) of the Ministry of Foreign Affairs expressed his gratitude to the participants and noted that Bangladesh is currently in the way of transformation from manual or analog to fully digital system and that Foreign Ministry and its missions will not also remain behind.


Senior officials from both Ministries and Heads of Missions and Mission officials joined the meeting virtually.
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পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব বিষয়ক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ১৭ ভাদ্র (১ সেপ্টেম্বর) : 



পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এর সভাপতিত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্ত ছিলেন আইসিটি ডিভিশন এর সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম। 



সভার শুরুতে পররাষ্ট্র সচিব স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ১৫ আগস্টে নির্মমতার শিকার বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সকল সদস্যবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা  সজীব ওয়াজেদের কথা উল্লেখ করেন যিনি আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের নকশাকার।



পররাষ্ট্র সচিব উল্লেখ করেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে তথ্যপ্রযুক্তিগত দিক থেকে স্বয়ংস্বম্পূর্ণ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে নতুনভাবে চিন্তা করা এবং সাজানোর ওপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, জনগণের বৃহত্তর সুবিধা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন সহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিকে ক্রমশ প্রচলন করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বছরে গড়ে সাত লাখের অধিক পরিমাণ সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবাগুলোকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নেয়া হলে সাধারণ জনগণ অনেক উপকৃত হবে। তারা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে কম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।



এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, দেশে তৈরি ‘বৈঠক’ অ্যাপ সর্বপ্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যবহারের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস ব্যক্ত করেন।



আইসিটি বিভাগের ডিএসডিএল দল ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব (ডিএসডিএল)- এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাগুলোকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নেয়ার ব্যাপারে এবং নথিগুলোকে ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ-এর ব্যাপারে উপস্থাপন করেন। তারা অন্যান্য সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণ এই ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রদান করেন। তাঁরা নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর  সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটালাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় গতিবেগ পেয়েছে এবং এটিকে কাজে লাগানোর এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশংসা করে বলেন দেশে তৈরি ‘বৈঠক’ অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম ও আইসিটি) অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে ম্যানুয়াল বা এনালগ থেকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের পথে আছে এবং এই পথপরিক্রমায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও পিছিয়ে থাকবে না।



পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং বিদেশস্থ ৭৮ মিশনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার, মিশন প্রধান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দুই ঘন্টাব্যপী এই সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। 
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